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[নর পাচ মিনিট টেবিলে বসে পড়ার পর 
না মনে হলো, যাই এবার একটু সোফায় 
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অনেকক্ষণ বসে বসে 
পড়েছি এবার একটু কাত 


রঃ 


ঁ 


রা 


সেভেন আপ নামটি 
কীভাবে এল? 


আব্দুল কাইয়ুম 


প্রায় ৮০ বৃছর আগে, ১৯২৯ সালে 
হালকা পানীয় হিসেবে সেভেন আপ 
বাজারে আসে । এর আবিষ্কারক প্রথমে 
কমলার রস বাজারজাত করে ব্যবসায় 
র কোমল তৈরির 
হা বোনা তেরে 
আপ তৈরি করেন। এতে ছিল সাতটি 
(সেভেন) প্রাকৃতিক সুগন্দের সমাহার । 
তাই নামের প্রথমেই 'সেভেন'। সে 
যুগে বিজ্ঞাপনে বূলা হতো, সেভেন আপ 
পান করলে শরীর সতেজ ও হালকা 
হবে, আপনার কাজের প্রেরণা বেড়ে 
যাবে, হাওয়ায় ভাসবেন ইত্যাদি। 
ইংরেজি অষ্ক 'সেভেন' (7)-এর গায়ে 
দুটি পাখা জুড়ে দিয়ে প্রলুৰ করা হতো 
যে সেভেন আপ আপনাকে শূন্যে 
নিয়ে যাবে । এখানেই 'আপ' 
শব্দটির তাৎপর্য। এই দুয়ে মিলে নাম 
হয়েছে 'সেভেন আপ'। 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক পথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০-7001] :7862)21001177-119.100 
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রস+আলো ০০. 


নে যা হোক, বিশেষজ্ঞ মহোদয় 
সপারিষদ এক শীতের দুপুরে দীঘায় 
েলেন। ইওর দিযে খাল 


নিহত চলত টে নিতে হেল 
বললেন, 'তাই বলি,' তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা 
করলেন, 'গাছটার ওপরের ডালগুলো এর মধ্যে দিন ভালো 
করে পোকা মারার ওষুধ দিয়ে স্থে করে দিয়েছেন?" 
05167551555: 


করুন, এই শীতের মধ্য, বৃষ্টির আগে গাছের উপরের পাতীগুলো 
একবার ছেটে দেবেন তো? 
1: 
5257 
পদ দুরতে থেকে তিনি কোনো রকমে জবাব দিতে 
ইন, “আজে, না তো।' 
আথায় হাত দিয়ে বিশেষজ্ঞ মহোদয় মাটিতে বসে পড়লেন, "এই 
ভাবে নিজের সর্বনাশ করে! আমি অবাক হয়ে যাবো যদি আপনি এই 
গাছে এক কেজির বেশি, কাজু বাদাম্‌ পান।" 
দম নিয়ে কৃষক তার হাতের ইকোতে দু-তিনবার জোরে জোরে 
টান দিন তন দেবে দেহে হা দেরোলো না নিরাশ কঠে 
রে 


সীতার শিক্ষকেরও খুব খ্যাতি । তিনি 
দেন, তারই নির্দেশে কতজন যে দক্ষ সাতারুতে পরিণত হয়েছে, 
অতি আনাড়ি অবস্থা থেকে, লাক দে কদিন ল 


বললাম, 'আপনিও দয়া করে উঠুন। 
দেখছেন না জাতীয় সঙ্গীত বাজছে" 
সভাপতি মহোদয়ের দুই চোখ কপালে উঠলো । বেশ চমক্তি হয়ে 
ভি বুনন হি রিপার রন বেক আতর সঙ্গীত 
? বললাম করে চেয়ারে ব্সে গড়লাম 
উরে গানই টি সো এর বান 


কর্তৃপক্ষের তেমন দোষ নেওয়া চলে না। এ রকম ভুল সর্বত্রই হয়। 

যাকে আমরা কোনো বিষয়ে বলে ধরে নিয়েছি তিনি হয়তো 

ক প্রকৃত হতিমুর্ধ ৷ দশচত্রে যে রকম ভগবান ভূত 
ইশ হিল পচন 


রিষযাহলো সব রং সিংহের ডান পারের ৭ 
মি ১715 ্ 
লিখে ফেলেছেন। ইনি পুর হর ভর 
বিষয় হুলো নো আই হত 


জলচৌকিটির পায়ার 
07778 
সময়, (দি নেওয়া হয়ে থাকে), দোয়াত উলটে লেগে গিয়েছিল? এই 
বন্ব্যের পক্ষে এবং বিপক্ষে তিনি একশো রকম তথ্য ও সাক্ষ্য 


সংখহ্‌ করেছেন । 

আজ হলো শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, ডাক্তার সাহেবের হাতে 
আছি। নিয়ে লেখা শেষ করার আগে তাঁদের সম্পর্কে কিছু 
নালেখা হবে। 

আমাদের যু পারিবারিক ডাক্তার পায়ের থেকে 
যস্তকের ্রন্মতালু পর্যন্ত সর্বান্গের চিকিৎসা কর্তেন। তিনিই বহু পরে 
একবার কানে ব্যথা হওয়ায় বললেন ই-এন-টি পা 
অর্থাৎ নাসিকা-বর্ণ-ক্ঠ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে । এর অনেকদিন 


রীতিমতো তা ফুলে গেলো । সেই ই-এন-টির কাছে গেলে তিনি বললেন, 
আমি এখন শুধু কান করছি। আপনি ডঃ নাগের কাছে যান । তিনি 
এখন নৃক করেন "ডঃ নাগকে গিয়ে দেখালাম। তারপর এই গত 
সপ্তাহে ঠান্ডা লেগে ভীষণ মাথা ভার; একটা নাক, ডান নাকটা সম্পূর্ণ 
বন্ধ। আবার গেলাম ডঃ নাগের কাছে। তিনি সব দেখে বললেন, 
“ডান নাক আমার দ্বারা হবে না, আমি এখন শুধু ৰা নাক দেখছি" 
তারাপদ রায় : লেখক। জন্ম : ১৭ নভেম্বর ১৯৩৬, মৃত্যু: ২৫ আগস্ট 
২০০৭। 
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রস+আলো 


দেওয়া হতো... 


প্রাথমিক যোগ্যতা 


থাকতে হবে, তার কোনো ইয়ভা নেই। 


নেই। 


পারে। 


লেখক বানিয়ে নেওয়া হয়। বিষয়টা 
যদি এত সহজ না হতো, যদি 
এখানে লেখক নিয়োগ দেওয়া হতো 


জর অফিস টাইমে ফোন দিলে যদি বিভাগীয় সম্পাদক 
ফোন না ধরেন তাহলে অবশ্যই মনে করতে হবে, 
তিনি মিটিংয়ে আছেন । যদি কোনোভাবে জানতে 
পারেন তিনি চা-স্টলে বসে চা খাচ্ছেন, তবু ধরে 
নিতে হবে এটাই মিটিং । 


[ভি জর রস+আলোর কমপক্ষে 
জ প্রার্থীকে অবশ্যই দুই-দুইটা ভাষায় পারঙ্গম হতে হবে। 17% ১০টা পুরোনো সংখ্যা। 
একটা হলো শুদ্ধ ভাষা এবং অনাটা অশুদ্ধ ভাষা। কারণ, আপনি আদৌ রস+আলো 
কার্টুনের ডায়ালগ লেখার সময় অশুদ্ধ ভাষার প্রয়োজন হয়। ৮) পড়েন, নাকি না পড়ে 
জর একই স্থানে কোনো রকম কথাবার্তা হাড়৷ অনেকক্ষণ ধরে -. আন্দাজের ওপর লিখতে 
বসে থাকার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ, অফিসে চলে এসেছেন, সেটা না 
রিসিপশনে যখন আটকাবে, তখন কতক্ষণ যে চুপচাপ বসে তি িুলানার তে 
না। 
জর ছোট জায়গায় বড় কিছু লেখার ক্ষমতা । কারণ, রিসিপশনে লি জর হাতের লেখার কয়েকটা 
যে খাতায় নাম-ঠিকানা এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত লিখে [লি নসুনা কপি। কারণ, আপনি 
ভেতরে প্রবেশ করতে হয়, সেই খাতার ঘরগুলো আয়তনে নি হাতে লিখে লেখা জমা 
অত্যান্ত ছোট । এক ঘরের লেখা অন্য ঘরে নেওয়ার নিয়ম » দিতেই পারেন। লেখার 
5 চেহারা-সুরত যদি সুবিধার 
জর বিভাগীয় সম্পাদক রাত কয়টায় ঘুমান এবং সকাল কয়টায় না হয়, তাহলে এই লেখা 
জাগেন, সেটা জানতে হবে। নইলে যখন তখন লেখার পড়তে গিয়ে বিভাগীয় 
সাবজেক্ট জানার জন্য ফোন করতে গিয়ে ঝাড়ি খেতে হতে সম্পাদকের চোখের সমস্যা 
দেখা দিতে পারে। তাই 
পরখ করে নেওয়া। 
জজ দিনের পর দিন লেখা 
ছাপা না হলে অনেকের 
রক্ত মাথায় উঠে যায়। 
কাগজ-কলম ছুড়তে শুরু 
করে। রক্ত মাথায় উঠে 
যাওয়ার মতো এমন 
কোনো উপাদান রন্তে আছে 
জর অল্পে সনতষ্ট থাকার, বিশেষ করে লাল চা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকার হি এ 
অভ্যাসে অভ্যত্ত হতে হবে। কারণ, রস+জালোর মিটিংয়ে এক রিপোর্ট। 
পিস বিস্কুট আর লাল চা ছাড়া আর কিছু খাওয়ানো হয় না। জজ অভিভাবকের আমলের 
জজ অফিসের সব ডা্টবিন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। সনদ। কারণ, লেখা 


কারণ, প্রকাশের অনুপযোগী লেখাগুলো পেতে হলে ডাস্টবিনে 
খোজ নিতে হবে । কোনো না কোনো ডাস্টবিনে পাওয়া যাবেই। 
জ নাটক-সিনেমার কিংবা রম্য লেখার মতো বিজ্ঞাপন থেকেও 
মজা নেওয়ার অভ্যাস থাকতে হবে। কারণ, রস+আলোতে 
কখনো কখনো লেখার চেয়ে দ্বিগুণ বিজ্ঞাপন দেখতে হতে 
পারে। 


ছাপলেও বিল পেতে দেরি 
হতে পারে। তত দিন 
অফিসে আসা-যাওয়ার 
ভাড়া দেওয়ার মতো সামর্থ্য 
আছে কি না, জানতে হবে 
না? 


কিলার : এ ক্ষেত্রে ঘরের মহিলারা তাদের 
কারও কৃশপুত্তলিকা পোড়ানোর ব্যবস্থা করতে পছন্দের সিরিয়াল দেখার মাঝপথে টিভি বন্ধ করে নিতে হবে। 
র তি বাকাবাণের উত্তাপে শরীর গরম হবে 
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যদি তুমি শুধু তা-ই করো, 
যা তুমি জানো, তাহলে 
কোনো দিনও বেশি কিছু 
করতে পারবে না। 
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জজ চলতি রস || 


এত দিন আমরা শুনতাম কোনো ম্যাচ জিতলে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের 
প্রতিক্রিয়া । কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ যে হারে হারা শুরু করেছে, তাতে হারার 
পরও তাদের প্রতিক্রিয়া হতে পারে__ 


এবং যং 


আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে চলে আসি। 
সাকিব আল হাসান 
জর) 
কম্‌ তা তি 
করি নাই। সর্ব টা কারছি, বিশ 
পন াহালোলেল তার 
অনেক বাজে বলেও 
জামাদের লক্ষা ছিল, উইকেট যেমনই খেলতে মাইন কী করলাম না করলাম 
থাকুক না কেন, খুব কম সময় উইকেটে সেটা বড় কথা নয়, আমরা ম্যাচ হেরেছি, 
বিরান এতেই আমরা বুশি। 
আউট দেখে এবেলা মুশফিকুর রহিম 
করে দেখেন, এটা আউট হওয়ার বিবেচনা ক্রলে 
হয়েছি। কোচও আমার ওপর খুশি। হাতে । কীভাবে বাজে 
কারণ, একটা বাজে বলে আউট হওয়ার ং, বাজে পিং আর বাজে 
মতো ভালো পার্ফরম্যাঙ্গ কজনে করতে ব্যাটিং করা যায়, তা বিশ্ববাসী আমাদের 


পারে । আশা করি, সামনের দিনেও এমন 


কে হারল কে জিতল, সেটা বড় কথা নয়, 
খেলায় অংশগ্রহণ করাটাই মুল লক্ষ্য 
আমাদের কাছে। 


পরিকল্পনা তেমন কিছু ছিল না, আর 

থাকেও না। খুব লম্বা একটা সময় ধরে 
ছিলাম ৷ এতে সবাই ক্ষিপ্ত ছিল 

আমার ওপর । কিন্তু কী করব বলেন, 


থাকতে অনেক সময় ক্রিজে কেটে গেছে। 
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দি 
টি 
৯৯৯ফ রে! 
ও জা পর কত দিন বেড়াতে যাই না। তোর দুলাভাই সারা 


দিন ফটো র দোকন নিয়ে ব্য থাকে। এ জন্য ওর সঙ্গ আমার দশটি 
সম্পর্ক চলছে। ভেবেছিলাম এখানে এসে চিবচরিনে লেখাপড়া করব। তা 


না করে এখন আমি ঘরে বসে বসে চিড়ির দোষটা রাধি। এসব মনে হলে 
আমার [ত্দ চোখ থেকে অ্চ গড়িয়ে পড়ে। বিশ্বাস করো, বিদেশে এসে 
আমার বডিতে একেবারে (তা পড়ে গেছে। মোটা হতে হতে একেবারে 

গোল নর রূপ ধারণ করেছি । কত রকম যোগাসন ৯ ওজন 
কমাতে পারলাম না। তবে ওজন কমাতে ৯... মুলি করে একটা রানিং মেশিন 


কিনেছি। যা-ই হোক, তুই কি এখনো গু ক্ষেতে াইত্টে পড়িসঃ 


হত তোর বেন টুপ 


প্রিয় পাঠক, এই্‌ চিঠিটির্‌ 

রসচিঠি-৭৯ : উত্তর হি পাঠক এই চির 

পরুন টাউট হয়ে যাচ্ছিস। পায়রাবন্দের মানুষ এত খারাপ হয় না। তোর ক্ষরুন র টি 
টিয়ার গ্যাস ছুড়ে মারতে ইচ্ছা করছে। সেদিন দোয়েলচতরে ঝালমুড়ি আর | তারগন 


ড়া খেয়ে টাকা না দিয়ে পাচিল টপকে পালিয়ে গেছিস। তোকে ধরতে তোর 
ম্রূনামতি 


খামের ওপর লিখতে হবে 
রসচিঠি-৮০, রস+আলো, 
রসচিঠি-৭৯ : বিজয়ী বসা? সিএ ভবন, ১০০ 
নজরল 
কু পাত্র, প্রবীর জুয়েলার্স, রোড, । এভিনিউ, 
গদিঘর, ধানমন্ডি টানা সিসি জি ঢাকা-১২১৫। 


। 
মো. আশিকুল ইসলাম, প্র.: মো. ওয়াজেদুল ইসলাম, ৭/১ শ্যামাচরণ রায় রোড (জেলা 
ক্ষুলের পেছনে), ময়মনসিংহ। 


সুমুয় প্লে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস্‌ আমার বহু দিনের। ইট-কাঠের উত্তর ঢাকায়. থেকে 
হাপিয়ে ব্রেক টা দের অপার রূপরহস্য খুঁজে বেড়াতে 
ছুটে গিয়েছিলাম দক্ষিণ ঢাকায়। ভ্রমণপিয়াসী উত্তর ঢাকাবাসীর জন্য দক্ষিণ ঢাকায় ঘুরে 
বেড়ানোর বিভিন্ন খুটিনাটি নিয়ে থাকল আজকের এই আয়োজন-_ঘুরে আসুন দক্ষিণ ঢাকা । 


হলে সিনেমা, দেয়ালে পোস্টার, বিলবোর্ড | এগুলো অবশ্য উত্তর ঢাকায়ও দেখা যায়। 
তবে দক্ষিণ ঢাকায় এসে সবকিছুকেই আপনার পর্যটকের দৃষ্টিভঙিতে দেখতে হবে । যেটা 
দেখবেন সেটার দিকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে বলবেন, "ও মাই গড়, কী সুন্দর! একই সঙ্গে 
টুকটাক বি তুলতে ভুলবেন না। কারণ, ছবি তোলা পর্যটকদের জন্য অবশ্যকর্তবা। 


আপনি যদি ঢাকার বাসিন্দা হোন, তাহলে প্রথমে আপনাকে জানতে হবে আপনি কোন ঢাকায় 

। যদি আপনার অবস্থান উত্তর ঢাকায় হয়, তাহলে আপনি বাস) সিএনজি, রিকশায় 
বা হেটে হেটে দক্ষিণ ঢাকার যেতে পারেন'। আর আপনি যদি দক্ষিণ ঢাকাতেই থাকেন, 
তাহলে প্রথমে একটু কষ্ট করে আপনাকে উত্তর ঢাকায় যেতে হবে এবং সেখান থেকে দক্ষিণ 
ঢাকায় আসতে হবে। 


সবকিছু বলে দিতে হয় নাকি? টাকা থাকলে আপনার যা ইচ্ছা, তা-ই খাবেন । না থাকলে 
দুপুরে বাসায় ফিরে খেয়ে নেবেন। 


তাই আর দেরি না করে উত্তর ঢাকাবাসী আজই ঘুরে আসতে পারেন দক্ষিণ ঢাকা । ভ্রমণ 
শেষে প্রিয়জনদের জন্য উপহার হিসেবে কিছু নিয়ে যেতে ভুলবেন না। 
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আজ চলতি রস |[ 


স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পার হয়ে গেল! 


সস 


হালো... এটা কিনার? | ভা আর স্টোডের মধ্যে মিস 
মো. হাসান গলী 

টাই টা ১১১ 

এটাই রং নানার! আপনার জন্য যত তেল দিবেন ততই উজ্ভ্বল 
করতে পারি, বলুন? হয়ে জুলবে। 

এ দেশে রাজনীতির ভবিষাৎবী? মাছ চোখ খোলা রেখে ঘুমায় কেন? 

া্টারপাড়া,নাগেল, টাপাইনবাবগ্গ  প়াখালী বিজ্ঞান ও যুক্তি বিদ্যালয় 

তীতের মতোই! যাতে বড় মাছটা ছোট মাছটাকে 


ঘুমের মধ্যেই খেয়ে ফেলতে না 
পারে। 


রি 


এ দেশে এত দুর্নীতি, তবু দুর্নীতির 
জন্য আলাদা কোনো মন্ত্রণালয় 
নেই কেন? 

আ. লতিফ 

চরমছুলন্দ, গফরগীও, ময়মনসিংহ 


হায়! আরেকটা বছর চলেই গেল? 


ইসলাম 
আক্বর পাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 
শুধু এই হায় হায়টা রেখে গেল! 


কেন এমন হয়? 


শায়লা ইয়াসমিন 
বিবিএ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর লিখুন : 

সবজান্তা সমীপেষু, রস+আলো, প্রথম আলো, সিএ 
তবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, 

কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


এ শুরু করে র 
বিভিন্ন পদে পরার্থী। ভাবছি, আমিও 
দাড়িয়ে যাবো কি না! কী বলেন! 


নির্ভয়ে দাড়িয়ে যান। যেহেতু 
আপনার নামই জয়, সেহেতু আপনি 
হেরে গেলেও কোনো লজ্জা নাই। 


জনাব বি.স, এটা 
স্বৈরতন্ত্ নাকি! মতামত 
দিবেন আপনি আর দায়ী 


চট রীতিমতো অন্যায়! মগের 
মুলুক পেয়েছেন নাকি! 
এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। আপনি 
শিগগির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেন, নতুন 
কাউকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য । 


ক্ষেত্রে শারীরিক কসূরত দেখাতে হতে 
সাঁতার-লংজাম্প-হাইজাম্প ইত্যাদি। 


শেষমেশ এই লেখাটা একটা সাধারণ 
খামেই । এবার দ্খি কী হয়! 


মাতৃপীঠ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, চাদপুর 


এ থেকে কী শিখলাম? কারও দৃষ্টি 
আক্র্ষণ করার চেষ্টা করা ঠিক না। 
সবাই যার যার স্বাভাবিক কাজকর্ম 
করলে একসময় দৃষ্টি পড়বেই। 


